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আসসালামু আলাইকুম।
পুলিশ সপ্তাহ-২০১৬ উপলক্ষে ঐতিহাসিক রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে এই উৎসবমুখর পরিবেশে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দেশে ও বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনাদের এ দৃষ্টিনন্দন ও সুশৃঙ্খল প্যারেড আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি প্যারেডে অংশগ্রহণকারী সকলকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালের ১৫ জানুয়ারি প্রথম পুলিশ সপ্তাহ পালন করা হয়। সেদিন পুলিশ সপ্তাহের উদ্বোধন করেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে সমবেত পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশ্যে জাতির পিতা তাঁর আবেগঘন ভাষণে উল্লেখ করেছিলেন,‘‘আজ বাংলার জনগণ গর্বিত। সেদিন বাংলার জনগণের ডাকে, আমার হুকুমে এবং আমার আহ্বানে বাংলাদেশের জনগণের সাথে বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী এগিয়ে এসেছিলেন মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে, বাংলাদেশের জনগণকে রক্ষা করতে। স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে রাজারবাগের এবং পুলিশের ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে’’। 
আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে; যাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।
আমি স্মরণ করছি অকুতোভয় বীর পুলিশ সদস্যদের যাঁরা মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য এই রাজারবাগে ’৭১ এর ২৫ মার্চের কালরাতে ঢেলে দিয়েছিল বুকের তাজা রক্ত।
বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতা এবং ৩০ লক্ষ শহীদের প্রতি। ২ লক্ষ সম্ভ্রম হারানো মা-বোনদের প্রতি আমার সহানুভূতি জানাচ্ছি।
বিএনপি-জামাত-শিবিরের সহিংসতা ও জঙ্গীবাদ মোকাবিলায় ২০১৩ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ২৬ জন বীর সদস্য জীবন দিয়েছেন। যার মধ্যে ২১ জন পুলিশ সদস্য। আমি পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর শহীদ সদস্যদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। পবিত্র সংবিধান, গণতন্ত্র, আইনের শাসন রক্ষার জন্য এ আত্মত্যাগ এক বিরল দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের জনগণ আপনাদের এই অবদান গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে। 
সুধিমন্ডলী  

         বাংলাদেশ পুলিশ দেশের শান্তি, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার প্রতীক। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রদান, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার রক্ষায় পুলিশের প্রতিটি সদস্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। 
বিএনপি-জামাত-শিবির জোটের ধংসাত্মক ও নাশকতামূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধ, জঙ্গীবাদ দমন, যুদ্ধাপরাধের বিচার, দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন, ০৩টি সিটি কর্পোরেশন ও দেশব্যাপী পৌরসভা নির্বাচনসহ সকল জাতীয় প্রয়োজনে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী প্রশংসনীয় অবদান রেখে চলেছে।
আমাদের সময়োপযোগী পদক্ষপের ফলে বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশের জনবল দেড় লক্ষাধিক। গত ৭ বছরে আমরা পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে ৭৩৯টি ক্যাডার পদসহ ৩২ হাজার ৩১টি পদ সৃষ্টি করেছি। তথাপিও দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে পুলিশের জনবল যথেষ্ট নয়। সে বিবেচনায় আমরা বাংলাদেশ পুলিশে আরও ৫০ হাজার নতুন পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ইতোমধ্যে ২৭৭টি ক্যাডার পদসহ ১৩ হাজার ৫৫৮টি পদে পুলিশ সদস্যদের নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। বাকী জনবলের নিয়োগ কার্যক্রম অচিরেই সম্পন্ন করা হবে। বর্ধিত জনবলের সাথে প্রয়োজনীয় যানবাহন ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরবরাহের বিষয়টিও আমাদের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।
আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই), ট্যুরিস্ট  পুলিশ, নৌ পুলিশ এবং স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন গঠন করেছি। এর সুফল জনগণ পেতে শুরু করেছে।
জাতির পিতা প্রদত্ত আইজিপি’র র‌্যাংক ব্যাজ আমরা পুনঃপ্রবর্তন করেছি। এসআই/সার্জেন্ট পদকে ২য় শ্রেণীতে এবং ইন্সপেক্টর পদকে ১ম শ্রেণীর পদে উন্নীত করা হয়েছে।
সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদ দমনে পুলিশের সামর্থ্য বাড়াতে একটি বিশেষায়িত ইউনিট গঠনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।
থানাগুলোর উন্নয়নকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। থানার গুরুত্ব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জনবলের মঞ্জুরী প্রদান এবং বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তা পদায়নের মাধ্যমে সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়েছে। 
শান্তিময় ও নিরাপদ সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্য পুলিশ ও জনগণের পারস্পরিক সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন। এক্ষত্রে কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমকে আরও জোরদার করতে হবে। 
বাংলাদেশ পুলিশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিজেদের কর্মদক্ষতা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে। জাতিসংঘ মিশনে পুলিশের  কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
আমরা পুলিশের ঝুঁকি ভাতা প্রবর্তন করেছি। পুলিশের জনবল বৃদ্ধি, বিশেষায়িত ইউনিট গঠন, প্রয়োজনীয় যানবাহন ও অন্যান্য অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির যে ধারা আমরা সূচনা করেছি, তা অব্যাহত থাকবে।
সুধিবৃন্দ,
আইন শৃঙ্খলা উন্নয়নের পাশাপাশি আমরা বাংলাদেশের প্রতিটি সেক্টরকে ঢেলে সাজিয়েছি। আমাদের মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৩১৪ মার্কিন ডলারে। আমাদের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। দারিদ্র্যের হার কমেছে। আমরা ১২৩ ভাগ পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধি করেছি। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করেছি। বাংলাদেশ আজ নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ। উন্নয়নের রোল মডেল।
গত অর্থবছরে আমাদের প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৬.৫ শতাংশ। আশা করি, অচিরেই প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে। ৫ কোটি মানুষ নিম্ন-আয়ের স্তর থেকে মধ্যম আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্যের হার ৪১.৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২২.৪ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। সরকারি ও বেসরকারিভাবে দেড় কোটি মানুষের চাকুরি হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।
আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। বিদেশে চাল রপ্তানি করছি। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩ কোটি ৮৪ লাখ ১৮ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য-শস্য উৎপাদন হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে এখন ১৪ হাজার ৭৭ মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা ১০০ অতিক্রম করেছে।
এ বছরের পহেলা জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রায় ৩৩ কোটি ৩৭ লাখ ৬২ হাজার ৭৭২টি বই বিনামূল্যে বিতরণ করেছি। প্রাথমিক থেকে ডিগ্রী পর্যন্ত ১ কোটি ২৮ লাখ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি ও উপ-বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। 
কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রামের মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হচ্ছে। মানুষ বিনামূল্যে ৩২ পদের ঔষধ পাচ্ছেন। ৫ হাজার ২৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ২০০ ধরণের ডিজিটাল সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
 আমাদের এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্য সম অংশীদার। 
সুধিমন্ডলী,
আপনারা জানেন, বিগত বছরগুলোতে আমরা যখন জনগণের উন্নয়নে কাজ করছি তখন বিএনপি-জামাত-শিবির কীভাবে মানুষ হত্যা আর দেশের সম্পদ ধ্বংস করেছে।
বিএনপি-জামাত জোটের সন্ত্রাস, অগ্নিসংযোগ ও পেট্রোল বোমার শিকার হয়ে নিরীহ বাসড্রাইভার, বাস-টেম্পো-সিএনজি যাত্রী, প্রিজাইডিং অফিসার, পুলিশ-বিজিবি-আনসার, সেনাবাহিনীর সদস্য, এমনকি স্কুলের শিক্ষক ও শিশুও নিহত হয়েছেন। অনেকে আগুনে দগ্ধ হয়েছেন, জীবনের তরে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন। মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছেন। 
২০১৫ সালের ৪ জানুয়ারি থেকে বিএনপি-জামাত আবারও দেশে সন্ত্রাস, সহিংসতা শুরু করে। পেট্রোলবোমায় ২৩১ জন নিরীহ মানুষ নিহত এবং ১ হাজার ১৮০ জন আহত হয়। ২ হাজার ৯০৩টি গাড়ি, ১৮টি রেল গাড়ি ও ৮টি লঞ্চে আগুন দেয়। পরিকল্পিতভাবে টার্গেট করে ৭০টি সরকারি অফিস ও স্থাপনা ভাঙচুর এবং ৬টি ভূমি অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়। 
বাংলাদেশ পুলিশসহ অন্যান্য আইন শৃক্ষলা বাহিনীর সদস্যদের আমি আবারও ধন্যবাদ জানাই বিএনপি-জামাতের অনৈতিক অবরোধ কর্মসূচির বিরুদ্ধে আপনাদের সুদৃঢ় এবং সাহসী ভূমিকার জন্য। 
প্রিয় পুলিশ বাহিনীর সদস্যবৃন্দ,

পুলিশের কর্মক্ষত্র ও কর্মব্যাপ্তি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেবল চুরি-ডাকাতি, হত্যা-রাহাজানি বন্ধ নয়; সাইবার ক্রাইম, মানি লন্ডারিং, মাদক পাচার এবং পণ্য চোরাচালান ও নারী-শিশু পাচার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে পুলিশকে কাজ করতে হচ্ছে। জলজ ও বনজ সম্পদ এবং পরিবেশ সংরক্ষণেও পুলিশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে আমরা পুলিশ বাহিনীকে উন্নত প্রশিক্ষণ ও তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছি। 

আমি আশা করি, এ সকল বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে পুলিশকে জনগণের সেবক হতে হবে। প্রতিটি পুলিশ সদস্যকে অসহায় ও বিপন্ন মানুষের পাশে বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো দাঁড়াতে হবে।

১৯৭৫ সালের ১৫ জানুয়ারি প্রথম পুলিশ সপ্তাহে জাতির পিতার দেওয়া ভাষণের আরেকটি অংশ আমি উল্লেখ করছি। জাতির পিতা বলেছিলেন, ‘‘আপনারা স্বাধীন দেশের পুলিশ। আপনারা বিদেশী শোষকদের পুলিশ নন, জনগণের পুলিশ। আপনাদের কর্তব্য জনগণের সেবা করা, জনগণকে ভালবাসা, দুর্দিনে জনগণকে সাহায্য করা। আপনাদের বাহিনী এমন যে, এর লোক বাংলাদেশের গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। আপনাদের নিকট বাংলাদেশের মানুষ একটি জিনিস চায়। তারা যেন শান্তিতে ঘুমাতে পারে। তারা আশা করে, চোর বদমাইশ, গুন্ডা, দুর্নীতিবাজ যেন তাদের উপর অত্যাচার করতে না পারে। আপনাদের কর্তব্য অনেক’’।
আমি আশা করি, বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্য সর্বোচ্চ দেশপ্রেম নিয়ে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন। দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখবেন। রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে অবদান রাখবেন। আমি ও আমার সরকার সবসময়ই আপনাদের পাশে আছি এবং থাকবো।
আজ বাংলাদেশ পুলিশ পদক ও রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদকে যাঁরা ভূষিত হয়েছেন তাঁদেরকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। এ পদক আপনাদের কাজের স্বীকৃতির পাশাপাশি আপনাদেরকে ভবিষ্যতেও আরো কর্মোদ্দীপনা ও উৎসাহ যোগাবে-এটাই আমার প্রত্যাশা।
আমি বাংলাদেশ পুলিশের উত্তরোত্তর সাফল্য এবং সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করে ‘‘পুলিশ সপ্তাহ-২০১৬’’ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
 খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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